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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
মনে ওঠে, এ আনন্দ সে সব আনন্দের চেয়ে বেশী । আধার আকাশের নীচে অধারা পৃথিবীতে অ্যাব পড়িতেছে-দেখা যাইতেছে না । অ্যাব খুজিতেছি, আর চীৎকার করিতেছি, -
খুজি খুজি নারি, যে পায় তারি। 曝
এমন করিয়া কত আঁবা কুড়াইয়াছি, বলিতে পারি না । সেই মাছ ধরিবার আমোদ ও আঁবা কুড়াইবার আমোদের ঝটিকা এত বেশী ছিল যে, সহ্য করিয়া উঠা যাইত না । এই দুইটা আমোদ, আমোদের কালবৈশাখী ছিল। বড় প্রচণ্ড আমোদ। আর একদিন একটা পবিত্র ও প্রশান্ত আমাদের কথা মনে উঠিয়াছিল। সেই পৌষ মাসের সংক্রাস্তিতে মাঠে লক্ষ্মীপূজার আমোদের কথা। প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাঙিলে গণ্ডা চারেক গুড়পিঠা বা নূতন গুড়ের পরমান্ন দিয়া কুড়িখানা সরুচাকলি বা সুরভি পয়রা গুড় দিয়া ১০। ১২ খানা বাসি লুচি না খাইয়া বাড়ীর বাহির হইতাম না। সেদিন। কিন্তু ঘুম ভাঙ্গিলে মুখ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া আমরা ৪৫ জনে ধানের শীষের এক একটা মোটা আটি বা গোছা হাতে লইয়া মনসাপোতায় যাইতাম । গিয়া দেখিতাম, রাইপিসী এবং কুডুনী দিদি আসন নৈবেদ্য ফুল তুলসী শাক ঘণ্টা কাসর প্রভৃতি সব আনিয়াছেন। একটু বেলা হইলে ব্রাহ্মণ আসিয়া লক্ষ্মীপূজা করিতেন। আমবা আহিলাদে এত জোরে কঁাসির বাজাইতাম যে, দুই একবার কঁাসির ফাটিয়া গিয়াছিল। তাহার পর আমাদের খাওয়া আরম্ভ হইত। একজন ময়রা একটা ধামায় করিয়া নূতন গুড়ের মুড়কী, মোয়া প্রভৃতি বেচিতে আসিত। ধানের শীষের গোছা বা আটি তাহাকে দিয়া আমরা খাবার কিনিয়া খাইতাম, এবং যে সব গরীব" বাগদীর ছেলে মেয়ে পূজা দেখিতে আসিত, তাহাদিগকে খাওয়াইতাম। খানিক পরে কুড়ুনী দিদি আমাদিগকে চড়ুইভাতি রাধিয়া খাওয়াইতেন। যে বালক চড়ুইভাতির আমোদ উপভোগ না করিয়াছে তাহার জন্ম বৃথা হইয়াছে। সেই জন্যই ত নিম্ন-পাঠে চড়ুইভাতির কথা লিখিয়াছি। এক একদিন সেইরূপ আর একটা আমোদে মন ভরিয়া উঠে। শীতকালের প্রত্যুবে খেজুর রস খাইবার আমোদ । কালকেতুসদৃশ কৃষবর্ণ ষণ্ড পরাণ মাল খেজুর গাছ চাচিয়া রস সংগ্রহ করিত। ভোরে কামারদের বাড়ীর সম্মুখের খোলা জায়গায় পরাণ সমস্ত রাত্রের রসে জাল দিত। সেই মিহি, অনিৰ্বাচনীয় সৌরতে দশখানা গ্রাম মাতিয়া উঠিত। আমাদেরও ভোরে ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। আমরা মুড়ি এবং দুই একটা করিয়া ঘটি ও বাটি লইয়া সেইখানে গিয়া আগুন পোহাইতাম, এবং তাতিরাসিতে মুড়ি ভিজাইয়া মহা আনন্দে খাইতাম। গ্রামের বিস্তর লোককে সেখানে দেখিতাম । তাহারা তামাক খাইত, আর নানা কথা কহিত । এখন বোধ হয় যে, তাহাত্মা সেইখানে আগুন পোহাইতে পোহাইতে মনের
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